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আসসালামু আলাইকুম।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মার্চ মাস শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই  গুরুত্বপূর্ণ। মহান স্বাধীনতার এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্ত্তর স্থাপন করেছিলাম। এর তিনটি অংশের মধ্যে আজ তেজগাঁও-হলিফ্যামিলি হাসপাতাল অংশের উদ্বোধন করা হলো।  

অবশ্য এই কাজটি করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়েছে। নগরবাসীর নাগরিক সুবিধা যাতে ব্যাহত না হয়, সে দিক বিবেচনা করে ইউটিলিটি লাইন অক্ষত রেখে কাজ করতে হয়েছে। 

ফ্লাইওভারটির নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দিয়ে তিনটি অংশের মধ্যে একাংশের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করেছে। আমি এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি ‘সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট’ এবং ‘ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট’ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়েছে। আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।
সুধিবৃন্দ,

রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী আমরা ঢাকা মহানগরীকে একটি বিশ্বমানের মেট্রোপলিস হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ কাজে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

ঢাকা শহরের যানজট কমাতে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু-দূর্ভাগ্য ঢাকাবাসীর, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে এই ফ্লাইওভার নির্মাণের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। 

যেমন তারা বন্ধ করেছিলো পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ। শুধু এই ফ্লাইওভার বা পদ্মা সেতু কেন, তারা জনকল্যাণে আমাদের নেয়া সব কাজই বন্ধ করে দিয়েছিল।  

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ঢাকা মহানগরের জন্য একটি সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলি। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় হাতিরঝিল প্রকল্প, কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সেতু, মিরপুর-বিমানবন্দর জিল্লুর রহমান উড়াল সেতু, বনানী ওভারপাস উদ্বোধন করেছি। 

এছাড়া মেয়র হানিফ উড়াল সেতু, টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু এবং চট্টগ্রামে বহদ্দারহাট উড়াল সেতু জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। 

আমাদের সরকার উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Mass Rapid Transit (MRT) এবং হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেছে।
প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে দেশের ইতিহাসের বৃহত্তম নির্মাণ প্রকল্প পদ্মাসেতুর কাজ চলছে। আশা করি, ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে। এতে দীর্ঘ দিন অবহেলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। মাওয়া, শিবচর ও জাজিরাকে ঘিরে আধুনিক স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলা হবে।

আমার সরকার নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ৪-লেনে উন্নীত করেছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের কাজ চলছে। 

আমরা নারায়ণগঞ্জের ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছি। শীঘ্রই জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু হবে।

ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উর্ন্নীতকরণ, ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতি সেতুর নির্মাণ কাজ এবং এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit  নির্মাণের মূল কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। 
উপস্থিত সুধী,

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনকে (বিআরটিসি) আমরা লোকসানী অবস্থান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করিয়েছি।
কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচলের জন্য ০৬ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Agreement এবং Protocol সাক্ষরিত হয়। একই অনুষ্ঠানে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেছিলাম।

Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে সাক্ষরিত হয়। এতে চার দেশের মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ী, পণ্য এবং যাত্রীবাহী পরিবহন চলাচল করতে পারবে।

মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সড়ক পরিবহনে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, গণসচেতনামূলক প্রচারণা, ড্রাইভার প্রশিক্ষণ, এনফোর্সমেনট ইত্যাদি জোরদারকরণের ফলে সড়ক দূর্ঘটনা আগের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। 

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পরিবহন একই টিকেটের মাধ্যমে যাতায়াতের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ও ই-ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

বিদ্যমান Strategic Transport Plan যুগোপযোগী ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে সংশোধন ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।

সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণে পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার সঙ্গে রাজধানীর সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে নবনির্মিত শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল সেতু জনগণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের (ইবিবিআইপি) আওতায় ১১৮টি সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সিলেট সড়ক জোনে এ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ১৬টি সেতুর একযোগে উদ্বোধন করা হয়েছে। 
আওয়ামী লীগ সরকার যত সেতু ও সড়ক নির্মাণ করেছে আর কেউ তা করেনি। সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথসহ দেশের যোগাযোগ খাতের সার্বিক উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর।
সুধিবৃন্দ,
শুধু যোগাযোগ খাতই নয় আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি সেক্টরে গত ৭ বছরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমাদের লক্ষ্য দেশের মানুষের জন্য কাজ করা, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।
আমরা খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করেছি। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হচ্ছে। এবার শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সাড়ে        ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। ১৩ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়েছি। সাড়ে ১২ হাজারের বেশি ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মানুষ বিনামূল্যে ৩২ পদের ঔষধ পাচ্ছেন।
আমরা সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছি।  ১৬টির কাজ চলছে। 
আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৬ মার্কিন ডলারে। শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ। গড় আয়ু বেড়ে ৭১.৫ বছরে উন্নীত হয়েছে।  
আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে পারব। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ।
 আমি আশা করি, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের অবশিষ্ট দুটি অংশের কাজও এ বছরের মধ্যে শেষ হবে। নির্মাণ কাজে গড়িমসি কিংবা অহেতুক বিলম্ব সহ্য করা হবে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ফ্লাইওভারের সকল নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি।
আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশের উন্নয়নে কাজ করি। জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলি।
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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